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মহানবী (সা.)-এর সাহাবীেদর মধ্েয (‘ইলেম িরজােল’র গ্রন্থসমূেহ প্রায় বােরা হাজার সাহাবীর পিরিচিত িলিপবদ্ধ
হেয়েছ)  একমাত্র  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-এর  পাঞ্জল  বর্ণনাই  ‘ইরফািন’  বা  আধ্যাত্িমক  িনগূঢ়তত্ব  সম্পন্ন  এবং
আধ্যাত্িমক  জীবেনর  স্তরসমূেহর  সােথ  সংশ্িলষ্ট,যা  ইসলােমর  এক  অমূল্য  সম্পদ  ভান্ডার  ।  িকন্তু  অন্যান্য
সাহাবীেদর  বক্তব্য  বা  রচনায়  এধরেণর  িবষেয়র  েকান  সন্ধানই  পাওয়া  যায়  না  ।  এমনিক  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-এর
িশষ্যেদর মত মহান িশষ্যও আর কারও িছল না । যােদর মধ্েয হযরত সালমান ফারসী (রা.),হযরত রিশদ হাজারী (রা.),হযরত
মাইসাম তাম্মার (রা.) অন্যতম । এযাবৎ পৃিথবীেত যত আেরফ বা আধ্যাত্িমক পুরুষই এেসেছন,সবাই হযরত আলী (আ.) এর
পর উপেরাক্ত মহান িশষ্যেদরেক তােদর আধ্যাত্িমক গুরুেদর তািলকার শীর্েষ স্থান িদেয়েছন । ইসলােম আধ্যাত্িমক
পুরুষেদর উপেরাক্ত স্তেরর পরবর্তী স্তর দ্িবতীয় িহজরী শতাব্দীেত যারা জন্ম গ্রহণ কেরেছন,তােদর মেত তাউেস
ইয়ামানী,মািলক  িবন  িদনার,ইব্রাহীম  আদহাম  এবং  শািকক  বালখীর  নাম  উল্েলখেযাগ্য  ।  তেব  এরা  আেরফ  বা  সুফী
(আধ্যাত্িমক পুরুষ) িহেসেব আত্মপ্রকােশর পিরবর্েত কৃচ্ছতা সাধানকারী (যােহদ) িহেসেব আত্মপ্রকাশ কেরন এবং
জনগেণর কােছ ‘ওয়ািল আল্লাহ’ বা সতঃিসদ্ধ পুরুষ িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরন । িকন্তু এরা েকানক্রেমই িনেজেদর
আত্মগঠেনর প্রক্িরয়ার িবষয়িটেক তােদর পূর্ববর্তী স্তেরর মহান পুরুষেদর সােথ কখনও সংশ্িলষ্ট কেরনিন । এর
পরবর্তী স্তের িহজরী দ্িবতীয় শতাব্দীর েশষভােগ এবং িহজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমিদেক আেরকিট আধ্যাত্মবাদী
দেলর অভ্যুদয় ঘেট । জনাব বােয়জীদ েবাস্তামী,মারূফ িকরখী,জুনাইদ বাগদাদী প্রমূখ এ স্তেরর অন্তর্ভুক্ত এরা
সবাই আধ্যাত্মবােদর প্রক্িরয়ার অনুসারী িছেলন এবং ‘আেরফ’ বা ‘সুফী’ িহেসেব আত্মপ্রকাশ কেরিছেলন । এরা সবাই
‘কাশফ’  (আত্মঃউপলদ্িধ)  এবং  শুহুেদর’  (অর্ন্তদর্শন)  িভত্িতেত  বক্তব্য  প্রদান  কেরেছন  ।  তােদর  ঐধরেণর  কথা
ইসলােম বাহ্িযকরূেপর সােথ িছল সাংঘর্িষক । ফেল তােদর ঐসব কর্মকান্ড সমসামিয়ক ‘ফকীহ’ (ইসলামী আইন িবশারদ) ও
‘মুতাকাল্িলিমন’েদর (ইসলামী িবশ্বাস শাস্ত্রিবদ) তােদর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহী কের েতােল । যার পিরণিতেত তারা
অত্যন্ত জিটল পিরস্িথিতর সম্মুখীন হন । তােদর অেনেকর েজেল বন্দীজীবন কাটােত হয় । অেনেকই নৃশংস অত্যাচােরর
সম্মুখীন  হন  ।  আবার  অেনেকরই  ফাঁিসর  কাষ্েঠ  প্রাণ  িবসর্জন  িদেত  হেয়েছ  ।  এতিকছুর  পরও  তারা  তােদর
আধ্যাত্মবাদী  প্রক্িরয়ার  স্বপক্েষ  িবেরাধীেদর  সােথ  লড়াই  কের  েযেত  থােকন  ।  আর  একারেণই  তােদর  ‘তরীকত’  বা
আধ্যাত্িমকপন্থা ধীের ধীের প্রসার লাভ করেত থােক । এভােব সপ্তম ও অষ্টম িহজরী শতাব্দীেত এেস এই ‘তরীকত’ বা
আধ্যাত্মবাদ  পূর্ণ  শক্িতেত  আত্মপ্রকাশ  লাভ  কের  ।  এরপর  তখন  েথেক  আজ  পর্যন্ত  আধ্যাত্মবাদ  কখনওবা
শক্িতমত্তার  সােথ  আবার  কখনও  দূর্বলাবস্থায়  আত্মপ্রকাশ  কেরেছ  ।  আর  এভােব  আজও  েস  তার  অস্িতত্ব  িটিকেয়

[েরেখেছ  ।[তাযিকরাতুল  আউিলয়া,  তারািযম,  তারােয়ক  ও  অন্যান্য  তরীকত  পন্থার  গ্রন্থ  দ্রষ্টব্য।

ইিতহােসর  এই  এরফান  বা  আধ্যাত্মবােদর  অিধকাংশ  মাশােয়খগণই  (িসদ্ধপুরুষ)  বাহ্যতঃ  আহেল  সুন্নােতর  মাযহােবর
অনুসারী িছেলন । বর্তমান ‘তরীকত’ পন্থীেদর িবেশষ আচরণ িবিধ ও সংস্কৃিত সবই তােদর পূর্ব পুরুষেদরই স্মৃিত
বাহক,যার  সােথ  পিবত্র  কুরআন  ও  সুন্নাহ  িনর্েদিশত  পদ্ধিতর  েতমন  েকান  সংহিত  েনই  ।  অবশ্য  তােদর  েবশ  িকছু
িনয়মনীিত  ও  সংস্কৃিত  শীয়ােদর  মধ্েযও  িকছুটা  সংক্রিমত  হেয়েছ  ।  একদল  েলাক  এব্যাপাের  বেলেছন  েয,ইসলােম



আধ্যাত্মবােদর প্রক্িরয়া সুস্পষ্টভােব বর্িণত হয়িন । তেব মুসলমানরা িনেজরাই আত্মউপলদ্িধ ও আত্মশুদ্িধর
প্রক্িরয়া আিবস্কার কেরেছ,যা আল্লাহর কােছও গৃহীত হেয়েছ । েযমনঃ খৃষ্টানেদর মধ্েয িচরকুমার জীবন যাপেনর
ব্যাপাের হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.) িকছুই বেলনিন । বরং খৃষ্টানরাই তা আিবস্কার কেরেছ এবং তা সর্বজনগ্রাহ্য িবষেয়
পিরণত  হেয়েছ  ।  মহান  আল্লাহ  বেলেছন  :  “আর  সন্ন্যাসবাদ  েতা  তারা  িনেজরাই  আল্লাহর  সন্তষ্িট  লােভর  জন্য
প্রর্বতন কেরিছল। আিম েতা তােদরেক ঐ িবধান েদইিন। অথচ এটাও তারা যথাযথ ভােব পালন কেরিন। (-সূরা আল হাদীদ,
২৭ নং আয়াত।) এভােব প্রত্েযক ‘তিরকত’ পন্থী দেলর প্রিতষ্ঠাতা ‘মুর্েশদ’ েয িবেশষ িনয়মনীিত বা কর্মপদ্ধিতেক
উপেযাগী বেল িনর্ধারণ কেরেছন,তাই তার মুিরদগণেক অনুসরণ করার িনর্েদশ িদেয়েছন । আর েসটাই পরবর্তীেত একিট
ব্যাপক  ও  স্বকীয়  আধ্যাত্িমক  পদ্ধিত  িহেসেব  গেড়  উেঠেছ  ।  উদাহরণ  স্বরূপ,িবেশষ  পদ্ধিতেত  িযিকেরর
অনুষ্ঠান,আধ্যাত্মমূলক সংগীত চর্চা ও িযিকরকালীন চরম উল্লােসর বিহঃপ্রকাশ  ইত্যািদ উল্েলখেযাগ্য । এমনিক
েকান েকান ‘তিরকত’ পন্থীেদর কার্যকলাপ কখনও কখনও এমন পর্যােয় িগেয় দাড়ায় েয,ইসলামী শরীয়ত একিদেক আর তরীকত
পদ্ধিত  তার  িবপরীত  িদেক  অবস্থান  গ্রহণ  কের  ।  এসব  তরীকত  পন্থীরা  বাস্তেব  ‘বােতনী’  বা  গুপ্ত  পন্থীেদরই
দলভুক্ত  হেয়েছ  ।  িকন্তু  পিবত্র  কুরআন  ও  সুন্নাহর  মাপকািঠ  অনুসাের  শীয়ােদর  দৃষ্িটেত  ইসলােমর  স্বরূপ
তথাকিথত  তরীকতপন্থীেদর  িবপরীত  ।  যিদ  এপথই  সিঠক  হত,তাহেল  ইসলােমর  িনর্েদশাবলীও  অবশ্যই  মানুষেক  এবাস্তব
সত্েযর িদেকই পিরচািলত করত। এটা কখেনাই সম্ভব নয় েয,ইসলাম তার িকছু কর্মসূচীর ব্যাপাের অবেহলা করেব অথবা

হারাম বা ওয়ািজব েকান িবষয় লংঘেনর ব্যাপাের কাউেক ক্ষমা কের েদেব ।

কুরআন ও সুন্নাহ িনর্েদিশত আত্মশুদ্িধমূলক আধ্যাত্িমকতার কর্মসূচী

মহান  আল্লাহ  পিবত্র  কুরআেনর  বহুস্থােন  বেলেছন  েয,মানুষ  কুরআেনর  অর্থ  উপলদ্িধর  জন্য  েযন  গভীর  ভােব
িচন্তাভাবনা  ও  গেবষণা  কের  ।  েস  সামান্য  িকছু  বাহ্িযক  অর্থ  েবাঝার  মাধ্যেমই  েযন  তুষ্ট  না  হয়  ।  পিবত্র
কুরআেনর অসংখ্য আয়ােত এ সৃষ্িটজগতেক মহান আল্লাহর অসীম মিহমার িনদর্শন িহেসেব আখ্যািয়ত কেরেছন । পিবত্র
কুরআেন উদ্ধৃত ঐসব িনদর্শনাবলীর প্রিত একটু গভীরভােব িচন্তাভাবনা করেলই েবাঝা যােব েয,িনদর্শনগুেলা অন্য
িকছুর প্রিতই িনর্েদশ করেছ,িনেজর প্রিত নয় । েযমন :  লাল বািত সাধারণতঃ িবপেদর সংেকত িহেসেব ব্যবহৃত হয় ।
েকান ব্যক্িত লাল বািত েদখা মাত্রই িবপেদর আশাংকা কের । তখন েস িবপেদর আশাংকা ছাড়া আর িকছুই েদখেত পায় না ।
কারণ: তখন যিদ েস ঐ বািতর রং,কাঁচ ইত্যািদ সম্পর্েক িচন্তা কের তাহেল েস েসখােন িবপেদর েকান িচত্রও খুেজ
পােব  না  ।  সুতরাং  এ  সৃষ্িটজগত  যিদ  মহান  আল্লাহর  িনদর্শন  হেয়  থােক,তাহেল  এ  সৃষ্িটজগেতর  েকান  স্বাধীন  ও
সার্বেভৗম  অস্িতত্ব  থােক  না  ।  তখন  েযিদেকই  আমরা  তাকাই  না  েকন,শুধুমাত্র  মহান  আল্লাহ  ছাড়া  অন্য  িকছুর

অস্িতত্ব  আমরা  খুেজ  পাব  না  ।

তাই  েয  ব্যক্িত  পিবত্র  কুরআেনর  িশক্ষা  ও  েহদােয়েতর  দ্বারা  আেলািকত  হেয়  ঐ  দৃষ্িটেত  এ  সৃষ্িটজগেতর  িদেক
তাকােব,েসও  পিবত্র  ও  মহান  আল্লাহ  ছাড়া  অন্য  িকছুর  অস্িতত্বই  উপলদ্িধ  করেব  না  ।  অন্যরা  পৃিথবীর  বাহ্িযক
েসৗন্দর্য  অবেলাকন  কের  ।  িকন্তু  েস  এই  সংকীর্ণ  পৃিথবীর  জানালা  িদেয়  সর্বস্রষ্টা  আল্লাহর  অনন্ত  ও  অনুপম
েসৗন্দর্য অবেলাকন কের,যা এ সৃষ্িটজগেতর মধ্েয আত্মপ্রকািশত হেয় আেছ । তখন েস িনেজর সমগ্র অস্িতত্বেক ভুেল
িগেয় একমাত্র আল্লাহর ভালবাসার কােছ স্বীয় হৃদয় সমর্পণ কের । এটা অত্যন্ত স্পষ্ট িবষয় েয,এই িবেশষ উপলদ্িধ
িনঃসন্েদেহ মানুেষর পঞ্েচান্দ্িরয় বা কল্পনা বা বুদ্িধবৃত্িতর কাজ নয় । বরঞ্চ এসব মাধ্যম িনেজই আল্লাহর



এক িবেশষ িনদর্শন স্বরূপ । আর ঐসব মাধ্যেমর দ্বারা মানুষ প্রকৃত েহদােয়ত েপেত সক্ষম নয় ।[ হযরত ইমাম আলী
(আ.) বেলেছনঃ েস েতা আল্লাহ নয়, েয জ্ঞােনর পিরসীমায় সীমাবদ্ধ। বরং িতিনই আল্লাহ, িযিন প্রমােণর ক্েষত্ের

[বুদ্িধবৃত্িতেক িনেজর প্রিত পথ িনর্েদশনা প্রদান কেরন’’।

আর আল্লাহর এ পেথর সন্ধান প্রাপ্িত সম্পূর্ণ রূেপ আত্মিবস্মৃত হেয় শুধুমাত্র মহান আল্লাহেক “স্মরণ করার মত
েযাগ্যতা  অর্জন  করা  ছাড়া  সম্ভব  নয়  ।  মহান  আল্লাহ  অন্যত্র  বেলেছনঃ  েহ  মুিমনগণ,েতামরা  েতামােদর  আত্মার
অবস্থা সম্পর্েক িচন্তা কর । েতামরা যখন সৎপেথ রেয়ছ,তখন েকউ পথভ্রষ্ট হেল তােত েতামােদর েকান ক্ষিত েনই ।

((সূরা আল মােয়দা,১০৫ নং আয়াত ।

অর্থাৎ  মানুষ  তখন  বুঝেত  সক্ষম  হেব  েয,মহান  আল্লাহর  েহদােয়ত  প্রাপ্িতর  একমাত্র  পথই  হচ্েছ  মানুেষর  িনেজর
িবেবেকর প্রিত দৃষ্িটপাত করা । আর মহান আল্লাহই্ তার পথ িনর্েদশকারী । তার িবেবক ও মহান আল্লাহ মানুষেক তখন
তার িনেজর প্রকৃতরূপেক ভালভােব িচনেত ও উপলদ্িধ করেত উদ্বুদ্ধ কের । যােত কের অন্যসকল পথত্যাগ কের একমাত্র
আত্মউপলদ্িধর পথ েস অনুসরণ কের । তখন েস স্বীয় আত্মার সংকীর্ণ জানালা িদেয় স্বীয় স্রষ্টার প্রিত দৃষ্িটপাত
করেত  সক্ষম  হয়  ।  আর  এভােবই  েস  িনেজর  অস্িতত্েবর  প্রকৃতপক্েষ  রহস্েযর  সন্ধান  প্রায়  ।  এ  ব্যাপাের  আমােদর
মহানবী (সা.) বেলেছন : েয িনেজেক িচনেত েপেরেছ,েস আল্লাহেক-ও িচনেত েপেরেছ ।[হযরত আলী (আ.) বেলেছনঃ েয িনেজেক
জানেত পারেলা, িনশ্চয় েস আল্লাহেকও জানেত পারেলা। (িবহারূল আেনায়ার, ২য় খণ্ড, ১৮৬ নং পৃষ্ঠা।)] মহানবী (সা.)
আরও বেলেছন : েতামােদর মধ্েয েসই ব্যক্িতই আল্লাহেক ভালভােব জােনন,েয িনেজর আত্মােক ভাল কের িচেনেছ ।[হযরত
ইমাম আলী (আ.) আেরা বেলেছন েয, ‘‘েতামােদর মধ্েয েয ব্যক্িত িনেজেক েবশী েচেন েস তার প্রিতপালকেকও েতামােদর

[(মধ্েয েবশী েচেন। (গুরারূল িহকাম, ২য় খণ্ড, ৬৫৫ নং পৃষ্ঠা।

আর  এপথ  অনুসরেণর  কর্মসূচীর  ব্যাপাের  পিবত্র  কুরআেন  অেনক  আয়াত  উদ্ধৃত  হেয়েছ  ।  েসখােন  মহান  আল্লাহ  তােক
“স্মরণ করার িনর্েদশ িদেয়েছন । বেলেছনঃ “েতামরা আমােকই স্মরণ কর,তাহেল আিমও েতামােদরেক স্মরণ করব” । (সূরা

আল বাকারা,১৫২ নং আয়াত) ।

এছাড়া  পিবত্র  কুরআনও  সুন্নাহর  সর্বত্র  িবস্তািরত  ভােব  সৎকােজর  প্রিত  আেদশ  করা  হেয়েছ  ।  অবেশেষ  পিবত্র
কুরআেন বলা হেয়েছ :  িনশ্চয়ই েতামােদর জন্য আল্লাহর রাসূেলর মধ্েয রেয়েছ উত্তম আদর্শ । (সূরা আহজাব,২১ নং

(আয়াত ।

তাহেল এটা িক কের সম্ভব েয,ইসলাম আল্লাহর পেথর সন্ধান িদেয়েছ অথচ জনসাধারেণর কােছ তা বর্ণনা কেরিন । অথবা
েসই সত্যপেথর সন্ধােনর িবষয়িট মানুেষর কােছ বর্ণনা করার ব্যাপাের আেদৗ গুরুত্ব েদয়িন ও এ ব্যাপাের অবেহলা

?কেরেছ

অথচ,পিবত্র  কুরআেনর  অন্যত্র  মহান  আল্লাহ  বেলেছন  েয,প্রত্েযক  উম্মেতর  মধ্েয  হেত  আিম  একজন  বর্ণনাকারী  দাড়
করাব েয তােদর মধ্য েথেকই তােদর িবপক্েষ এবং তােদর িবষেয় আপনােক সাক্ষী স্বরূপ উপস্থাপন করব । আিম আপনার
প্রিত  গ্রন্থ  নািযল  কেরিছ  েযিট  এমন  েয  তােত  প্রত্েযকিট  বস্তুর  সুস্পষ্ট  বর্ণনা,েহদােয়ত,রহমত  এবং

(আত্মসমর্পণকারীেদর  জন্েয  রেয়েছ  সুসংবাদ  ।  (সূরা  আল  নাহল,৮৯  নং  আয়াত  ।
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